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সিএসএ বাতিল হলে স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত মামলাগুলো রহিত হবে
                                                             -- আইন উপদেষ্টা  

ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ইতঃপূর্বে দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএস) বাতিল করা হচ্ছে। আইনটি যখন বাতিল করা হবে তখন স্পিচ অফেন্স সম্পর্কিত সমস্ত হয়রানিমূলক মামলা রহিত হয়ে যাবে। যারা সাংবাদিক, মুক্ত মনের মানুষ, ভিন্ন মতের মানুষ তাদের বক্তব্যের জন্য, তাদের যেকোনো ধরনের মতামত প্রকাশের জন্য যে সমস্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল সেগুলো রহিত হয়ে যাবে। তবে কম্পিউটার অফেন্স বা কম্পিউটার হ্যাকিং সম্পর্কিত মামলাগুলোর বিচার অব্যাহত থাকবে। 

আজ রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

আইন উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান সরকার সাংবাদিকবান্ধব সরকার। এ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কোন হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার বা পুলিশ কোনো হয়রানিমূলক মামলা করেনি।

সত্যিকারের পেশাজীবী সাংবাদিকদের নেতৃত্বে আনার পরামর্শ দিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, একজন সাংবাদিক, সে যতই সাংবাদিকতা করুক, সে যদি গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, অবৈধ নির্বাচন, বাংলাদেশকে লুট করা, বাংলাদেশকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পদাবনত করে রাখাকে অব্যাহতভাবে প্রকাশ্যে সমর্থন করে। একটি ফ্যাসিস্ট সরকারকে যদি প্রকাশ্যে সমর্থন করে, তাকে কি আপনারা সাংবাদিক বলবেন? না অন্য কিছু বলবেন, চিন্তা করে দেখবেন। তিনি আরো বলেন, বহু সাংবাদিক আছেন, যারা ফ্যাসিস্ট সরকারের পদলেহী হোন নাই। তারা সত্য ও ন্যায়ের পথে ছিলেন।

ডিআরইউ এর সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান, ডিআরইউ-দেশ টিভি বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড এর জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম শফিকুল করিম, ডিআরইউ-এর সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান শেষে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মাঝে ক্রেস্ট, সনদপত্র, চেক ও রেপ্লিকা প্রদান করা হয়।
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The Role of Courageous Journalism in Safeguarding
Democracy and the Environment is Essential
                                               - Environmental Advisor 
                                                                                         
Dhaka, 8 November:
Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change and the Ministry of Water Resources, emphasized that fearless and impartial journalism is crucial for the protection of democracy and the environment. She stated that the government is committed to ensuring a supportive environment for responsible journalism. A Media Commission has been established to enable journalists to work objectively, ensuring public benefit.
This statement was made during her speech at the ‘Desh TV-DRU Best Reporting Award 2024’ ceremony held at the Dhaka Club in Dhaka today.
She further added that journalists must bring national news from across the country, with in-depth coverage on environmental issues and matters of public interest. She stressed that truthfulness and accountability in journalism are powerful forces for social change. Bold and unbiased reporting is instrumental in steering the nation in the right direction.
The event was attended by Chief guest  Asif Nazrul, Advisor for Law, Justice, and Parliamentary Affairs, alongside DRU President Shukur Ali Shuvo, General Secretary Mohiuddin, and other senior media leaders.
Award winners from print, online, television, and radio categories were announced Among the winners: Open Category: Abu Saleh Roni Print Media: 1st Prize - Mahmudul Hasan (Noyon), 2nd Prize - Ahsan Habib Rasel, and 3rd Prize (Jointly) - Jasim Uddin Harun and Farhan Ferdous Electronic Media: 1st Prize - Muhammad Arafatul Momen Aditya Arafat, 2nd Prize - Masud Mostahid, and 3rd Prize - Parvez Nadir Reza Online Media: 1st Prize - Yasir Arafat Ripon, 2nd Prize - Md. Zobayer Hossain (Arafat Zobayer), and 3rd Prize - Md. Touhiduzzaman Tanmoy.
#
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গণতন্ত্র ও পরিবেশ সুরক্ষায় নির্ভীক সাংবাদিকতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ
                                                         - পরিবেশ উপদেষ্টা 
ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, গণতন্ত্র ও পরিবেশ সুরক্ষায় নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সাংবাদিকতা অপরিহার্য। তিনি বলেন, নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকতার পরিবেশ বজায় রাখতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা হয়েছে যাতে সাংবাদিকরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেন এবং জনগণ উপকৃত হয়।
আজ ঢাকা ক্লাবে ‘দেশ টিভি-ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, সাংবাদিকদের সারা দেশের খবর তুলে আনতে হবে। জনস্বার্থের ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে সাংবাদিকতা করা জরুরি। সত্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে কাজ করে। সাহসী ও নিরপেক্ষ রিপোর্টিং দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়ক হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। ডিআরইউ সভাপতি শুকুর আলী শুভ ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিনসহ অন্যান্য সাংবাদিক নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।
পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে প্রিন্ট, অনলাইন, টেলিভিশন ও রেডিও মাধ্যমের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রিন্ট মিডিয়া, অনলাইন, টেলিভিশন, রেডিও সবার জন্য উন্মুক্ত ক্যাটেগরিতে বিজয়ী আবু সালেহ রনি; প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটেগরিতে প্রথম পুরষ্কার মাহমুদুল হাসান (নয়ন); দ্বিতীয় পুরস্কার আহসান হাবীব রাসেল; তৃতীয় পুরষ্কার (যুগ্মভাবে) জসীম উদ্দিন হারুন এবং ফারহান ফেরদৌস। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটেগরিতে প্রথম পুরস্কার পান মুহাম্মদ আরাফাতুল মোমেন আদিত্য আরাফাত; দ্বিতীয় পুরস্কার মাসুদ মোস্তাহিদ এবং তৃতীয় পুরস্কার পারভেজ নাদির রেজা।
অনলাইন মিডিয়া ক্যাটেগরিতে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী ইয়াসির আরাফাত রিপন; দ্বিতীয় পুরষ্কার মো: জোবায়ের হোসেন (আরাফাত জোবায়ের) ও তৃতীয় পুরস্কার মো. তৌহিদুজ্জামান তন্ময়।  
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আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই
                        - মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা
ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেছেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বহু বছর ধরে লালিত হয়ে আসছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেশের ঐতিহ্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চাই।
উপদেষ্টা আজ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক অনুমোদিত ‘Implementing community based heritage festival in eight administrative division in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোঃ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান কর্মকর্তা সুজান ভাইজ, বেসরকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি লুবানা মারিয়াম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কিপার আসমা ফেরদৌসি।
উপদেষ্টা বলেন, ৫ আগস্টের পূর্বের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে না। প্রথাগত শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে একটি ছোট সময়ের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে আমাদের তরুণ সমাজ। তিনি আরো বলেন, ’৭১ এ স্বাধীনতার পর ৫৩ বছরে যে অসম্পূর্ণ কাজ ২০২৪ এর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে চায়। 
‘আনন্দ বৈভব: উৎসবের বাংলাদেশ’ শিরোনামে আটটি বিভাগের আটটি উপাদানকে বেসরকারি সংস্থার ৮০ জন আর্টিস্টের সমন্বয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উপদেষ্টা তাদের পরিবেশনা উপভোগ করেন।
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Government Working to Ensure Garo Rights in Forest Land
                                                               -  Environment Adviser
                                                                                          
Dhaka, 8 November:

Syeda Rizwana Hasan, Adviser to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Water Resources, affirmed that the government is committed to securing the rights of the Garo people in forest areas. Legal measures will be taken to safeguard land rights, water rights, access, grazing, and the extraction of forest resources for forest-dependent communities. She emphasized that the government is working to resolve conflicts between forest communities and the Forest Department, with necessary amendments to social forestry regulations underway.
Speaking as the chief guest at the Wangala festival, held today at Banani Bidyaniketan School and College, she added that Wangala is a unique symbol of the Garo community's cultural heritage. The festival highlights the bond between nature and human society, celebrating the harvest as a moment of gratitude to nature. She urged everyone to protect the environment and cherish natural resources as the Garo community does.
The Adviser also noted that the Indigenous Council has started working to establish the rights of the Garo people. The district administration has been directed to demarcate disputed boundaries within the Modhupur Forest. Local development initiatives will be inclusive of forest residents, ensuring no exclusion. The Ministries of Land and Water Resources will collaborate to tackle illegal sand and stone extraction. Public participation is essential for effective forest conservation.
Guests enjoyed traditional Garo dance and music during the event. The Adviser also unveiled a special magazine published for the Wangala festival.
The event, presided over by Nokma Shimanto Chisim, Chair of Dhaka Wangala 2024, featured distinguished guests, including Fazlul Haque, Member of the National Board of Revenue (NBR); Nafrija Shaima, Additional Secretary (Cultural Heritage), Ministry of Cultural Affairs; Pavel Partha, writer and researcher; Parag Richil, poet and researcher; Md. Shakir Hossain, Registrar, Presidency University; Theophile Nokrek, Director, Caritas Development Institute; Dr. Bapan Mankhin, development researcher; Dr. Mashiur Rahman, Principal, Banani Bidyaniketan School and College; Hemonto Karaya, President, The Christian Cooperative Credit Union; and Ripon Richard Sardar, President, Noyanagar Christian Cooperative Credit Union.
Representatives from local and international organizations, cultural activists, students, and various members of the Garo community attended the celebration. Wangala plays an important role in promoting and preserving the heritage and culture of the Garo community.
#
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বনভূমিতে গারোদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে সরকার
                                          - পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা 
ঢাকা, ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর):  
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, বনভূমিতে গারোদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে সরকার। বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার, পানির অধিকার, যাতায়াতের অধিকার, গোচারণের অধিকার এবং বনজ দ্রব্য আহরণের অধিকার আইনগতভাবে নির্ধারণ করা হবে। বনবাসীদের সাথে বন বিভাগের দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করা হবে। এলক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ চলছে।
আজ বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজে গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ফসল কাটার উৎসব ‘ওয়ানগালা’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ওয়ানগালা গারো সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিশেষ প্রতীক। এটি আমাদের সমাজে সম্প্রীতির শক্তি বাড়ায়। ওয়ানগালা প্রকৃতি ও মানবসমাজের সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফসল কাটার এই সময় প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুহূর্ত। আমাদের সকলের উচিত পরিবেশ সুরক্ষায় গারোদের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের যত্ন নেওয়া। তিনি বলেন, গারোদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদিবাসী পরিষদ কাজ শুরু করেছে। মধুপুর বনের বিরোধপূর্ণ সীমানা চিহ্নিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে বনবাসীদের বাইরে রেখে কিছু করা হবে না। বালু দস্যু ও পাথর খেকোদের বিরুদ্ধে ভূমি ও পানি মন্ত্রণালয় একসাথে কাজ করবে। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বন রক্ষা করতে হবে।
অনুষ্ঠানে গারো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে উপদেষ্টা ওয়ানগালা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করেন।
সীমান্ত চিসিম, নকমা, ঢাকা ওয়ানগালা ২০২৪-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনবিআর’র সদস্য ফজলুল হক; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাফরিজা শায়মা; লেখক ও গবেষক পাভেল পার্থ; কবি ও গবেষক পরাগ রিচিল; প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার মোঃ শাকির হোসেন; কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক থিওফিল নকরেক; উন্নয়ন গবেষক ড. বাপন মানখিন; বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ  ড. মশিউর রহমান; দ্য ক্রিশ্চিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভাপতি হেমন্টো করায়া প্রমুখ। 
অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শিক্ষার্থী-সহ গারো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
#
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Handout 								                Number: 1589

Syeda Rizwana Hasan Calls for Collective Action to
Make St. Martin’s Island a Plastic-Free Paradise

Dhaka, November 7: 	

Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Water Resources, emphasized the need for united efforts to transform St. Martin’s Island into a Plastic-Free Paradise and environmental stewardship. “With concerted action, we can transform St. Martin’s Island into a model of sustainable tourism and environmental stewardship. This effort requires collaboration across all sectors and a commitment from everyone to protect our environment,” she said. 

The Environment Advisor made these remarks during a collaborative webinar titled "Introduction to What is Possible for St. Martin’s Island: A Plastic-Free Paradise," organized by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the Department of Environment in Dhaka today. The event focused on building a sustainable, plastic-free future for the island.

Abdul Hamid, Director General of the Department of Environment; Raquibul Amin, Head of Programme Management, IUCN Asia; Lynn Sorrentino, Programme Officer for Plastics, IUCN Headquarters; and Stefan Alfred Groenewold, Sector-Coordinator, GIZ, Biodiversity Programme Bangladesh, also spoke at the event, adding valuable perspectives on plastic reduction and sustainable practices.

Experts and stakeholders engaged in lively discussions, exploring strategies to reduce plastic pollution and promoting eco-friendly initiatives to protect St. Martin’s unique ecosystem. The webinar attracted around 90 participants who shared their enthusiasm and commitment to a cleaner, greener future for the island.

The IUCN and Department of Environment reaffirmed their dedication to achieving a sustainable, plastic-free St. Martin’s Island, furthering the shared vision for positive environmental change.

#

Dipankar/Shibli/Rana/Sanjib/Salim/2024/22.45 Hrs,


তথ্যবিবরনী                                                                                                       নম্বর: ১৫৮৮

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সেন্ট মার্টিনকে প্লাস্টিকমুক্ত দ্বীপে রূপান্তরের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর): 

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা  সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে একটি প্লাস্টিকমুক্ত ও টেকসই পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে একটি টেকসই পর্যটনের মডেল ও পরিবেশ সংরক্ষণের আদর্শ স্থানে রূপান্তর করতে পারি। এই প্রচেষ্টা সফল করতে সকলের সহযোগিতা এবং প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।

আজ আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) এবং পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত ‘সেন্ট মার্টিন দ্বীপের সম্ভাবনা: একটি প্লাস্টিকমুক্ত স্বর্গের সূচনা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। ওয়েবিনারে দ্বীপের একটি টেকসই, প্লাস্টিকমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়।

ওয়েবিনারে আরো বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল হামিদ; আইইউসিএন এশিয়ার প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট প্রধান রাকিবুল আমিন; আইইউসিএন সদর দপ্তরের প্লাস্টিক প্রোগ্রাম অফিসার লিন সোরেনটিনো এবং জিআইজেড বায়োডাইভার্সিটি প্রোগ্রাম বাংলাদেশের সেক্টর-কোঅর্ডিনেটর স্টেফান আলফ্রেড গ্রোনেওল্ড। বক্তারা  প্লাস্টিক দূষণ হ্রাস ও টেকসই কর্মকৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান দেন।

বিশেষজ্ঞগণ সেন্ট মার্টিনের অনন্য জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ কমানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। প্রায় ৯০ জন অংশগ্রহণকারী এই আলোচনায় যুক্ত হন। দ্বীপটির সুন্দর ও সবুজ ভবিষ্যতের জন্য তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

#
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মেরিটাইম সেক্টরে বিদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান নৌপরিবহন উপদেষ্টার

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):  	

নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, দেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও প্রতিশ্রুতিশীল। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে উন্নতি করছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি খাতেও জাহাজ নির্মাণ শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ নির্মাণ জাতি হিসেবে আমরা গড়ে উঠছি। বর্তমান সরকার জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

আজ ঢাকায় বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটিতে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিন এন্ড অফশোর এক্সপো-২০২৪’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। 

বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টর তথা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মাতারবাড়িসহ সকল বন্দরগুলোতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। চট্টগ্রাম বন্দরকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। বে টার্মিনাল নির্মাণ ও লালদিয়ার চরে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো প্রকল্পে কোনোরূপ অনিয়ম বা অবহেলা হবে না মর্মে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, সবকিছুই অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। সবকিছুই থাকবে উন্মুক্ত।

সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ছোট বড় মিলিয়ে আমাদের ৯০৭টি নদ-নদী রয়েছে। এর মধ্যে ৩৬৬টি নদীতে নৌযান চলাচল করে। যেখানে অনেক দেশের সমুদ্র বন্দরই নেই, সেখানে আমাদের সমুদ্র বন্দরের পাশাপাশি অসংখ্য নদীবন্দর রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা নৌ যোগাযোগ বাড়াতে পারিনি। নৌযোগাযোগ বাড়াতে সম্প্রতি সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবে দেশের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বা জেলাগুলোতে নৌযোগাযোগ স্হাপন করা হচ্ছে।   

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত এবং নেদারল্যান্ডস ও সুইডিশ দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, তাদের দেশ সবসময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। 

সেভর ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের আয়োজনে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরাতে (আইসিসিবি) তিন দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী আগামীকাল শনিবার শেষ হবে। এতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে মেরিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং, অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি শিপ রিসাইকেলিং শিপ-ব্রেকিং ইকুইপমেন্ট, বন্দর ও এর সম্পর্কিত বিভিন্ন লজিস্টিক ও টেকনোলজির বিষয়বস্তু প্রর্দশনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত। 

অনুষ্ঠানে অন্যান্য মধ্যে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়েল) রিয়ার অ্যাডমিরাল খন্দকার আখতার হুসাইন, ঢাকার ড্যানিশ রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিক্স মোলার, নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের মিশন প্রধান আন্দ্রে কারস্টেন্স, সুইডেন দূতাবাসের রাজনৈতিক, বাণিজ্য ও যোগাযোগ বিভাগের প্রধান লোভিসা হফম্যান এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বক্তৃতা করেন। 
#
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তথ্যবিবরনী                                                                                                        নম্বর: ১৫৮৬

পলিথিন বিরোধী অভিযানে জরিমানাসহ ৪৮৪৫ কেজি পলিথিন জব্দ, ১ কারখানা সিলগালা

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):  	

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের ঘোষণা মোতাবেক সমগ্র দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। 

আজ এলক্ষ্যে ১৪টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৬৬ হাজার একশ’ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পাশাপাশি ৪৮৪৫ দশমিক ২ কেজি পলিথিন জব্দ এবং একটি পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানা সিলগালা করা হয়।

এছাড়া নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিক্রয় করার দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরের মালিবাগ কাঁচাবাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় চারটি প্রতিষ্ঠানকে ২ হাজার পাঁচশ’ টাকা জরিমানা এবং  ১৬ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দূষণ বিরোধী এ ধরণের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।

#
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তথ্যবিবরনী                                                                                                        নম্বর: ১৫৮৫

শহিদ গোলাম নাফিজকে বহনকারী রিকশাটি জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে রাখা হবে
                                                                                 -- নাহিদ ইসলাম

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর):  	
 
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ গোলাম নাফিজের দেহ বহনকারী রিকশাটি জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখা হবে। 

আজ ঢাকায় বৃহস্পতিবার (৭ই নভেম্বর) গণভবনে নাফিজের দেহ বহনকারী রিকশাটি দেখতে এসে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা মোঃ নাহিদ ইসলাম একথা বলেন।
 
গণভবনে রিকশা হস্তান্তরের সময় উপদেষ্টা রিকশাচালক নূর মোহাম্মদকে তাঁর সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন।

গত ৫ই নভেম্বর একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নাফিজের নিথর দেহ পড়ে থাকা রিকশাটি বিক্রি করে দিয়েছেন নূরু’ শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম তাৎক্ষণিক  রিকশা  ও রিকশাচালককে খুঁজে বের করার জন্য তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ ওরফে নুরুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তা (রিকশা) ৩৫ হাজার টাকায় লন্ডনপ্রবাসী আহসানুল কবীর সিদ্দিকী কায়সারের নিকট বিক্রি করেছেন বলে জানান। পরবর্তীতে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি  রিকশাটি জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে হস্তান্তর করার ইচ্ছা পোষণ করেন। সে অনুযায়ী আজ রিকশাটি জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের যুগ্ম-আহ্বায়ক ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মোঃ মাহফুজ আলমের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ৪ঠা আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের পথচারী-সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজ। গুলিবিদ্ধ নাফিজকে পুলিশ যখন রিকশার পাদানিতে তুলে দেন, তখনো তিনি রিকশার রডটি হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন। রিকশাচালক তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পরবর্তী সময় এই রিকশার ছবি কাঁদিয়েছে পুরো বাংলাদেশকে।

#
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Handout 			                                                                         Number: 1584
Government Prioritizes Environmental Protection to Build a New Bangladesh                                                                                         	                                                                     --- Environment Advisor  

Dhaka, 7 November:
	The Advisor to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Water Resources, Syeda Rizwana Hasan, stated that the government is giving utmost priority to environmental protection in building a new Bangladesh. She remarked government aims to initiate and leave behind significant efforts for forest conservation and pollution control. Urging youth to engage in combating climate change, she highlighted the crucial role of young people in protecting the environment.
	The Environment Advisor made these comments as the chief guest at a seminar titled ÔEnvironment, Climate, and Politics in a New BangladeshÕ held at Pani Bhaban in Dhaka today. The seminar featured discussions on environmental and climate challenges and opportunities across the country.
	The Advisor also mentioned that a comprehensive plan is underway to free Dhaka’s canals from encroachment and pollution. For this purpose, a working group has been formed in collaboration with the Local Government, Water Resources, Land, and Housing and Public Works Ministries, with the Additional Deputy Commissioner (Revenue) of Dhaka District serving as the convener of the group.
	The working group includes representatives from various agencies such as the Water Development Board, Bangladesh Inland Water Transport Authority, Department of Environment, River Protection Commission, City Corporations, and others. They will organize a workshop to draft an initial action plan and the finalized plan will be submitted to the Ministry by November 30.
	Special guests at the event included Professor Dr. Adil Muhammad Khan, President of the Bangladesh Institute of Planners (BIP) Mohammad Ejaz, Chairman of RDRC; Ariful Islam Adib of the National Citizens Committee, and Iftekhar Mahmud, special correspondent of Prothom Alo. Government officials, environmentalists, and young climate activists participated, exchanging views on various aspects of environmental and climate issues.

	Later, Advisor held meeting with sustainability alliances. 
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ১৫৮৩

নতুন বাংলাদেশ গড়তে পরিবেশ রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার
                                                        --- পরিবেশ উপদেষ্টা

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর): 
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, নতুন বাংলাদেশ গঠনে পরিবেশ রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, বন সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ-সহ প্রয়োজনীয় সব ভালো উদ্যোগ শুরু করে রেখে যেতে চাই। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় তরুণদের যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশ রক্ষায় যুবসমাজের ভূমিকা অপরিসীম।
	আজ ‘নতুন বাংলাদেশে পরিবেশ, জলবায়ু ও রাজনীতি’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। রাজধানীর পানিভবনে আয়োজিত এই সেমিনারে দেশজুড়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
	উপদেষ্টা জানান, ঢাকার খালগুলো দখল ও দূষণমুক্ত করতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন চলছে। এ লক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পানি সম্পদ, ভূমি এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় একসঙ্গে এই কর্মপরিকল্পনা করছে। 
	রিজওয়ানা হাসান বলেন, এই গ্রুপে পানি উন্নয়ন বোর্ড, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর, নদী রক্ষা কমিশন, সিটি কর্পোরেশন-সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। তারা একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। চূড়ান্ত কর্মপরিকল্পনা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে।
	অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআইপি সভাপতি অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান, আরডিআরসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ, জাতীয় নাগরিক কমিটির আরিফুল ইসলাম আদিব এবং প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি ইফতেখার মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, পরিবেশবিদ ও তরুণ পরিবেশকর্মীরা অংশ নেন এবং মতবিনিময় করেন।
	উপদেষ্টা এরপর সাসটেইনেবিলিটি এলায়েন্সের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। 
#

দীপংকর/শিবলী/রানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা  

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর: ১৫৮২  

প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে ২০ লাখ ৭ হাজার টাকার আনুদানের চেক গ্ৰহণ করেন ত্রাণ উপদেষ্টা

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :    
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে ২০ লাখ ৭ হাজার টাকার অনুদানের চেক গ্ৰহণ করেন।
আজ প্রধান উপদেষ্টার পক্ষে মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে তিনি এই চেক গ্রহণ করেন।
অনুদান প্রদানকারী বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স ফান্ড লিমিটেড ১৫ লাখ টাকা, মাসুদ পারভেজ ২ লাখ ৭ হাজার টাকা ও বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি ৩ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন।
এ সময় উপদেষ্টা বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান।
উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের পক্ষে ৩৩১টি চেক/পে- অর্ডার/ও ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯৭ কোটি ১৮ লাখ ৫৯ হাজার ২০৩ টাকার অনুদান গ্ৰহণ করেন।
#
এনায়েত/শিবলী/রানা/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮১০ঘণ্টা 


আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ
তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ১৫৮১  

আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবসে প্রধান উপদেষ্টার বাণী

ঢাকা, ২২ কার্তিক (৭ নভেম্বর) :    

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আগামীকাল আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন: 
“গণপ্রকৌশল দিবস-২০২৪ ও ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)’র ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি আইডিইবি’র সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
বৈষম্যহীন কর্মক্ষেত্র সময়ের বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক বিবেচনায় আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য-‘বৈষম্যহীন কর্মক্ষেত্র-সময়ের দাবি’ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 
ইঞ্জিনিয়ারিং শুধু একটি পেশা নয় এটি দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত মহান বিজয়ের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের যে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তা কাজে লাগানোর জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। 
আমরা এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়তে চাই যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক উন্নতি করতে পারবে; একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখতে পারবে। 
আমি আইডিইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।”
#
আশরোফা/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাঈদা/আলী/আসমা/২০২৪/১০০০ ঘণ্টা
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